চরের ধূ ধূ বালিতে সবুজের সমারোহ: বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট পেল বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার
বৃহত্তর রংপুরের চরাঞ্চলের ধূ ধূ বালিময় পতিত জমিকে আখ চাষের মাধ্যমে আবাদী জমিতে রূপামত্মরকরণ এর জন্য আখের জাত বাছাই এবং লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার সফল বিসত্মার করা সম্ভব হয়েছে। আর এ কারণেই বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে নির্বাচন করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০’ এর অন্যতম প্রাপক হিসেবে। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার ১৬ টি উপজেলার চরাঞ্চলে বিসত্মৃত ছিল একাজ। বালিময় পতিত যে চরে বিঘা প্রতি ১০০০-১২০০ টাকার ‘ধইঞ্চা’ কিংবা ‘কাশ’ হতো, অন্য কোন ফসল হতোনা, সে চরেও ৫০,০০০ টাকার আখ বিক্রি করেছেন চাষীরা। ফলে প্রাথমিক লাভ পেয়েছেন জমির মালিকগণ। আর আখ আবাদের ফলে দ্বিতীয় সুবিধাভোগীরা হচ্ছেন মাঠের শ্রমিক। সারা বছর তাদের কর্মসংস্থান হয়েছে। আগাম পরিপক্ক ইক্ষুজাতসমূহ চাষাবাদের ফলে ফাঁকা জায়গা পূরণ, মাটি আলগা করে দে’য়া, আগাছা পরিষ্কার, সার উপরি প্রয়োগ, ইক্ষু বাঁধাই, গোড়ায় মাটি দেওযা, ইক্ষু কাটা, পরিবহন, গুড় তৈরী, বিক্রয় ও সংশিস্ন​ষ্ট অন্যান্য কাজে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া আমন ধান রোপণের পর এবং কাটার আগে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাসেই আখ রোপণ করা হয়। আবার পরের বছর ঐসময়েই আখ কাটা ও গুড় তৈরী করা হয়। 
অন্যদিকে কাজের সুযোগ পেয়ে লাভ করেছেন আরো দুটি শ্রেণী ১) গুড় উৎপাদনকারী এবং ২) গুড় ব্যবসায়ী। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের জমিও নেই আবার কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেও লজ্জা পায়। তারা চর এলাকার উৎপাদিত এসব আখ কিনে নিয়ে আখ ক্ষেতেই গুড় তৈরীর কাজ করে। আর কিছু মানুষ এদের কাছ থেকে গুড় কিনে দেশের বিভিন্ন বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। গুড় ছাড়াও  আকর্ষণীয় জাতের চিবিয়ে খাওয়া আখের উৎপাদন এবং বিপণন এখন আরো এক বড় ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এই কর্মকান্ডের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল ঐ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। চর এলাকায় এখন অতিরিক্ত শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিকদের তখনকার মজুরি ৭০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ২৫০ টাকা হয়েছে। এতে তারা উন্নত খাবার গ্রহণ করছে, উন্নতমানের পোশাক ব্যবহার করছে, তাছাড়া বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির হার বেড়েছে, বাড়িতে এবং নদীর ঘাটে সোলার প্যানেল এর ব্যবহার বেড়েছে এবং বেশ কিছু স্থানে সার্বিক স্যানিটেশন অর্জিত হয়েছে। 
উদ্দেশ্য ছিল উদ্যোক্তা তৈরী করার। গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে চরাঞ্চলেও অনেক উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে। এরা আখ চাষীদের নিকট থেকে আখ কিনে গুড় তৈরী করছে এবং তা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। এছাড়া আখের চারা বিক্রির মাধ্যমেও অনেক উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে। কিছু মানুষ আখ কিনে রস বিক্রির পেশাও গ্রহণ করেছেন। কিছু মানুষ সারা বছর চিবিয়ে খাওয়া আখ বিক্রিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পতিত জমির সার্থক ব্যবহার। বালিময় পতিত যে চরে শুধু ‘ধইঞ্চা’ কিংবা ‘কাশ’ হতো, অন্য কোন ফসল হতোনা, সে চরেও দৃষ্টিনন্দন আখের সমাহার ঘটেছে। এতে আবাদী জমি বৃদ্ধির সাথে সাথে সামগ্রিক ফসল উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন অনেক মহিলাই আখ ক্ষেতে কাজের মাধ্যমে ভাল রোজগার করছেন। এতে তাদের অভাব দূর হয়েছে। তারা নিজেদের তৈরী গুড় পরিবারের সদস্যদের খাওয়াতে পারছেন। তাছাড়া পুষ্টিকর খাবারের উপর তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ায় তারা এখন কম মূল্যে স্থানীয় পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করছেন। তাছাড়া বসত বাড়িতে চিবিয়ে খাওয়া আখের সরবরাহ বাড়ায় শিশুদের পুষ্টির যোগানও বৃদিধ পেয়েছে। 
কিভাবে সম্ভব হলো এ কাজ? প্রথমে বন্যা, খরা, ও জলাবদ্ধতা সহ্যক্ষম নতুন উদ্ভাবিত ইক্ষু জাতসমূহ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কার্যালয় ঈশ্বরদী থেকে ঐ সমসত্ম চরাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। চরের ধূ ধূ বালিময় পতিত জমিতে ঐসব গুড় উৎপাদন উপযোগী ইÿুজাত, চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী ইক্ষু জাত, এবং ইক্ষু র সাথে সাথীফসল প্রভৃতির ১৩০০ টি প্রদর্শনী করা হয়। প্রায় ২০০টি স্থানে হাতে-নাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গুড় তৈরী করে দেখানো হয় এবং ১৩টি ইক্ষু মাড়াই যন্ত্র প্রদান করা হয়। প্রায় ১০০০ টন বীজ বিতরণ করা হয়। প্রায় ৫০০০ ইক্ষু চাষী, ৩০০ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ৩০ জন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া ২০টি খামার দিবস এবং ১০টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এসব ইন্টারভেনশনের পাশাপাশি সকল পর্যায়ে আখচাষীসহ সংশিস্নষ্ট ব্যাক্তিদের মনোভাব, আয়-ব্যয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়াসমূহ এবং আর্থ-সামাজিক সূচক সমূহের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ঐসব কর্মকান্ডের ফলেই চরাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।
বৃহত্তর রংপুরের চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে ইক্ষু চাষের কর্মমুখী গবেষণা প্রকল্প থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা সারা দেশের ২ লক্ষ হেক্টর চরের জমির জন্যও প্রয়োগ করা যেতে পারে। একথাই বলেছেন বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে আসা ব্যক্তিবর্গ। আর এভাবেই সম্ভব দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে এবং তাদেরকে দারিদ্রাবস্থা থেকে মুক্ত করে জাতীর জনকের স্বপ্ন ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা নির্মান করা। এ কারণেই বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে নির্বাচিত করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ প্রদান করার জন্য।
